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হযরত মুহাম্মদ (সা.) েয সর্বেশষ নবী এ িবষয়িট আল্লাহর একত্েবর মতই সকেলর িনকট সুস্পষ্ট ও প্রমািণত। বলেত হয়
: এ ব্যাপাের সকেলই একমত।

ইসলাম ধর্ম সর্বদা নতুন এবং দৃষ্িটভঙ্িগর িবস্তৃিত যত েবিশ হেব এর সামগ্িরকতা ততটা সুস্পষ্টতর হেত থাকেব
এবং এর িবস্ময় কখেনাই েশষ হেব না।

এখন এ িবশ্বাসগত িবষেয়র বাস্তবরূপ িবশ্েলষণ করেত হেব।

প্রথেমই  একিট  ধর্েমর  িচরন্তন  হওয়ার  গুরুত্বপূর্ণ  কারণসমূহ  িবশ্েলষণ  করব।  অতঃপর  ইসলামেক  এ  দৃষ্িটেত
:  ব্যাখ্যা  করব

১.েকান  ধর্ম  েফতরাতগত  (মানুেষর  সহজাত  প্রবণতার  সঙ্েগ  সামঞ্জস্যশীল)  হওয়াটা  ঐ  ধর্েমর  িচরন্তনতার
গুরুত্বপূর্ণ  িনর্বাহক।  েয  দীেনর  মূল  িভত্িত  মানুেষর  েফতরাত  ও  প্রকৃিতর  উপর  প্রিতষ্িঠত,  েস  দীন  সমেয়র
পদাঙ্ক  অনুসরণ  কের  সর্বদা  অগ্রসরমান  হেয়  থােক  এবং  কখেনাই  িনঃেশষ  ও  িনস্তব্ধ  হেয়  যায়  না  িকংবা  কখেনাই

িনস্ক্িরয়  পুেরােনা  হেয়  পেড়  না।

২.েয সকল িবিধ-িনেষধ স্থান ও কােলর মধ্েয সীমাবদ্ধ নয় সকল প্রকার অগ্রগিতর সােথই তার সামঞ্জস্য বজায় থােক
এবং কখেনাই কােলর পিরক্রমণ তার উপর পিরবর্জেনর েরখা টানেত পাের না।

অপরিদেক  েয  িবধান  েকান  িবেশষ  সময়  ও  স্থােনর  জন্েয  িনর্িদষ্ট  তা,  সর্বকােলর  জন্েয  সকল  মানুেষর  চািহদা
িমটােত অক্ষম। েযমন :  যিদ বলা হয় েয,  যাতায়ােতর ক্েষত্ের মানুষ েকবলমাত্র প্রাকৃিতক বাহন যথা :  েঘাড়া,  উট
ব্যবহার  করেত  পারেব,  তেব  এ  িনয়ম  কখেনা  অপিরবর্িতত  থাকেত  পারেব  না  এবং  িনজ  েথেকই  িবলুপ্ত  হেয়  যােব।  কারণ



নতুন নতুন প্রেয়াজন েদখা িদেল মানুষ নতুন মাধ্যম ব্যবহার করেবই।

পূর্ববর্তী দীনসমূহ িবদ্যমান ও অব্যাহত না থাকার একিট কারণ হেলা এটাই েয, ঐগুেলা িবেশষ সমেয়র ও িনর্িদষ্ট
েকান সমােজর জন্েয িছল।

৩.সামগ্িরকতা  :  িচরন্তন  দীনেক  সর্বজনীন  হেত  হেব  এবং  মানবতার  সকল  সমস্যার  সমাধান  িদেত  সক্ষম  হেত  হেব।
মানবতার  ঝঞ্ঝা  িবক্ষুব্ধ  আত্মার  তৃষ্ণা  এক  শ্েরণীর  ভ্রান্ত  ও  আচার  সর্বস্ব  অনুষ্ঠানািদ  েযমন  :  সান্ধ্য
অিধেবশন, রুিট ও মদ্য পানাহার ও গলায় ক্রুশ ঝুলােনার মাধ্যেম িপপাসা িনবারণ হয় না। িকংবা প্রকৃত প্রশান্িত
লাভ  কের  না।  বরং  এক  সর্বজনীন  িবিধ-িবধােনর  প্রেয়াজন  যা  তােক  সারা  জীবন  পথ  িনর্েদশনা  িদেয়  যােব  এবং  তার

সামািজক সমস্যাসমূেহর সমাধান িদেব।

৪.অচলাবস্থার  সময়  পথ  িনেদর্শনা  :  সাধারণ  িনয়মগুেলা  কখেনা  কখেনা  পারস্পিরক  িবেরাধ  অথবা  প্রেয়াজন  ও
!বাধ্যবাধকতা  সৃষ্িট  হওয়ার  কারেণ,  মানুষেক  অচলাবস্থার  সম্মুখীন  কের  েযখােন  েস  জােন  না  িক  করেত  হেব

এ  কারেণ  িচরন্তন  দীেন  সাধারণ  িনয়ম-কানুন  ছাড়াও  অন্যান্য  িনয়মও  থাকেত  হেব  যা  জরুরী  অবস্থায়  বা  সংকটময়
মুহূর্েত  কী  করেত  হেব  েস  িবষেয়র  ব্যাখ্যা  িদেব।  আর  েকবলমাত্র  তখনই  সকল  সময়  বা  সর্বাবস্থার  সােথ

সাযুজ্যপূর্ণ  হেব  এবং  সর্বদা  ফলপ্রসূ  হেব।

উপেরাল্িলিখত  িবষয়গুেলা  িচরন্তনতার  জন্েয  গুরুত্বপূর্ণ  কারণ  বেল  পিরগিণত  েযগুেলা  ইসলামী  িবধােন  বজায়
েথেকেছ।  এখন  আমরা  েসগুেলােক  ব্যাখ্যা  করব।

ইসলাম একিট িচরন্তন ধর্ম

১.ইসলাম নীিত িনর্ধারেনর ক্েষত্ের স্বয়ং মানুেষর েফতরাত ও প্রকৃিত যা সর্বদা িবদ্যমান থােক তােক িবেবচনা
কেরেছ এবং এ েফতরােতর প্রেয়াজেন ইিতবাচক সারা িদেয়েছ।

ইসলােমর  কর্মসূচী  এমন  ভােব  িবন্যস্ত  হেয়েছ  েয,  তােত  মানুেষর  সকল  চািহদা  পূর্ণ  হেয়  থােক।  েযমন  :  েযৗন
প্রেয়াজন  িমটােনার  জন্েয  একািধক  পদ্ধিত  ও  সহজ  পরামর্শ  িদেয়েছ  েযগুেলার  মাধ্যেম  েস  তা  পূরণ  করেত  পাের।
অপরিদেক বাঁধনহারা স্বাধীনতার িবেরািধতা কের যােত এর কুপ্রভাব ও অনাচার সমােজ িবস্তৃিত লাভ করেত না পাের।

২.ইসলােমর  মূল  িবিধ-িবধানসমূহ  েকান  িবেশষ  কােলর  জন্েয  িনর্ধািরত  নয়  বেল  কােলর  পিরবর্তেন  বস্তুসমূেহর
পূর্ণতার সােথ পিরবর্িতত হয় না। বরং যুেগাপেযাগী একিট ধর্ম এবং যা িকছু সমােজর জন্য প্রেয়াজনীয় ও কল্যাণময়

তা িনর্ধারণ কের।

ইসলােমর  িজহাদ  কর্মসূচীেত  কখেনাই  েদখা  যায়  না  েয,  েকান  িনর্িদষ্ট  সমেয়র  িবদ্যমান  যুদ্ধাস্ত্েরর  (েযমন  :
তরবারী িদেয় যুদ্ধ) উপর িনর্ভর করেত। বরং সামগ্িরকভােব এ িনর্েদশ েদয় েয, ‘শত্রুেদর েমাকািবলায় শক্িত সঞ্চয়
কর যােত িনেজেদর অিধকার রক্ষা করেত পার এবং তােদর িবরুদ্েধ জয়ী হেত পার। এিট একিট সামগ্িরক নীিত যা সকল
প্রকার অগ্রগিতর সােথ সামঞ্জস্য পূর্ণ এবং সর্বকােলর জন্েয িদক িনর্েদশনা। অন্যান্য কর্মসূচীর ক্েষত্েরও



এরূপ অবস্থা িবদ্যমান।

৩.অচলাবস্থা  ও  জরুরী  ক্েষত্ের  ইসলােমর  জরুরী  আইন,  অক্ষিত  আইন  (কােয়দােয়  লা  যারার)  ও  অসংকীর্নতা  আইন
(কােয়েদেয় লা হারায) ইত্যািদ আইন{জরুরী আইন িনরুপায় অবস্থায়, অসংকীর্নতা আইন সংকট ও অসুিবধা ক্েষত্ের এবং
অক্ষিত আইন ক্ষিতর ক্েষত্ের প্রেয়াগ হেয় থােক। তেব এগুেলার শর্ত িফকাহ ও উসূেল বর্িণত হেয়েছ।} িবদ্যামান
েযগুেলার মাধ্যেম েয েকান প্রকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তাছাড়া ইমাম ও মহানবী (সা.) উত্তরািধকারী এবং

ফেতায়া দানকারী কর্তৃপক্ষ িহেসেব অচলাবস্থার সময় চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত িদেত পােরন।

৪.ইসলােমর  কর্মসূচী  অন্যান্য  সকল  প্রিতষ্ঠােনর  েচেয়  িবস্তৃততর।  ইসলােম  আইনগত,  অর্থৈনিতক,  সামিরক
িশষ্টাচারগত ইত্যািদ িবষয়গুেলা উন্নততর প্রক্িরয়ায় বর্িণত হেয়েছ। আর এ িবষয়গুেলার উপর মুসিলম পণ্িডতগণ শত

সহস্র িকতাব িলেখেছন েযগুেলার উৎস িছল েকারআন, রাসূেলর এবং তাঁর পিবত্র আহেল বাইেতর বক্তব্যসমূহ।

উপেরাক্ত  িবষয়গুেলার  আেলােক  প্রত্েযক  জ্ঞানী  ব্যক্িতই  অনুধাবন  করেত  পাের  েয  ইসলাম  একিট  পিরপূর্ণ  জীবন
ব্যবস্থা যা সর্বদা মানুেষর প্রেয়াজেন ইিতবাচক সারা িদেত পাের। ফেল এমতাবস্থায় েকান নতুন দীন বা নবীর েকান

প্রেয়াজনীয়তা থাকেত পাের না।

েকারআেনর দৃষ্িটেত নবুওয়ােতর পিরসমাপ্িত

ইসলােমর পিরপূর্ণতা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যেম নবুওয়ােতর পিরসমাপ্িত সম্পর্েক পিবত্র েকারআেন অেনক
:আয়ােত অবিতর্ণ হেয়েছ। এখন আমরা এগুেলার িকছু নমুনা তুেল ধরব

وتمّت كلمة ربكّ صدقا و عدلا لا مبدّل لكلماه وهو السّمع العليم

সত্য ও ন্যােয়র িদক িদেয় েতামার প্রিতপালেকর বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পিরবর্তন করবার েকউ েনই, িতিন
সর্বশ্েরাতা, সর্বজ্ঞ ( সূরা আনআম : ১১৫)।

ماكان محمّد ابا احد من رجالكم ولكم رسول الله وخاتم النبّّن

মুহাম্মদ েতামােদর মধ্েয েকান পুরুেষর িপতা নয়, বরং েস আল্লাহর রাসূল এবং েশষ নবী (সূরা আহযাব : ৪০)।

এর উপর ফাতহা (যবর)অথবা কাছরা (েযর) সহ যখন েকান বহুবচন িবিশষ্ট শব্েদর সােথ যুক্ত ’ت‘ শব্দিট (خــاتم) খাতাম
এর অর্থ হেলা-(نــــــب الن ــــــاتم  হেব, তেব তার অর্থ হেব ‘েশষ’। তাহেল উল্িলিখত আয়ােত খাতামান্নািবয়্িযন (خ
অর্থাৎ েশষ নবী। আর ‘নবী’ শব্দিট ‘রাসূল’ শব্েদর েচেয় ব্যাপক (যা রাসূলেক ও (نرالنـــــباخ) আিখরান্নািবয়্িযন

(সমন্িবত কের

অতএব,  সমস্ত  পয়গম্বরগণই  নবী  িছেলন।  সুতরাং  উল্িলিখত  আয়ােত  েয  বলা  হেয়েছ  মুহাম্মদ  খাতামান্নািবয়্িযন
অর্থাৎ  মুহাম্মদ  (সা.)  নবীেদর  সর্বেশষ  নবী  এবং  তার  পর  না  েকান  নবী  আসেব,  না  েকান  রাসূল  িকংবা  না  েকান

িকতােবর  অিধকারী;  না  অন্য  েকউ।



انّ هذا القران هدي للّتي هي اقوم

এই েকারআন সর্বশ্েরষ্ঠ পথ িনর্েদশ কের। িনঃসন্েদেহ এমতাবস্থায় অন্য েকান কর্মসূচীর প্রেয়াজনীয়তা থাকেত
পাের না ( সূরা ইসরা : ৯) ।

হাদীেসর দৃষ্িটেত নবুওয়ােতর পিরসমাপ্িত

খাতািময়্যােতর  ব্যাপারিট  ইসলামী  সনদসমূেহ  এতটা  বর্িণত  হেয়েছ  েয,  ইসলামী  িবশ্বাসমূেহর  একিট  সুস্পষ্টতর
িবষয় বেল পিরগিণত হয়।

: এখন আমরা এর িকছু নমুনা সূধী পাঠকবৃন্েদর জন্েয তুেল ধরব

১.স্বয়ং মহানবী (সা.) বেলন : েজেন রাখ, আমার পর েকান নবী আসেব না এবং আমার শরীয়েতর পর অন্য েকান শরীয়ত েনই।
((েমাস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬২

২.ইমাম বােকর (আ.) বেলন : মহান আল্লাহ্ েতামােদর িকতােবর মাধ্যেম সকল িকতাবেক ও েতামােদর নবীর মাধ্যেম সকল
নবীর েশষ েরখা ও যবিনকা েটেনেছন (উসূেল কািফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭)।

৩.আলী (আ.)  বেলন :  মহান আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক সকল রাসূেলর পর পািঠেয়েছন এবং তাঁর মাধ্যেমই ওহীর
পিরসমাপ্িত ঘিটেয়েছন (নাহজুল বালাগা )।

৪.মহানবী (সা.) আলী (আ.)  বেলন :  আমার সােথ েতামার সম্পর্ক মূসার সােথ হারুেনর সম্পর্েকর মত,  পার্থক্য শুধু
এটুকু েয, আমার পর েকান নবী আসেব না (কািমল, ইবেন আিসর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮)।

৫.হযরত েরযা (আ.)  বেলন :  হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়াত িকয়ামত পর্যন্ত িবলুপ্ত হেব না এবং অনুরূপ িকয়ামত
পর্যন্ত তার পর আর েকান নবী আসেবন না (উয়ূনু আখবারুর েরযা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০)।

এছাড়া অন্যান্য অসংখ্য হাদীস িবদ্যমান েযগুেলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খাতািময়্যাত ও ইসলােমর িচরন্তনতার
এবং ইসলােমর পিরপূর্ণতা ও সত্যতার প্রিত ইঙ্িগত প্রদান কের।

এ দীেনর িবষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গতা ও  সমুন্নত ভাবার্থ এবং এর িবধােনর িবস্তৃিত ও  ব্যাপকতা,  এর িচরন্তনতা ও
িনত্য নতুনতার িনশ্চয়তা প্রদান কের, যার ফেল তা িকয়ামত পর্যন্ত অব্যহত থাকেব।

অতএব, কতই না উত্তম েয, েস দীন ইসলােমর প্রচার ও প্রসােরর জন্েয েচষ্টা করব এবং সকলেক এ পিরপূর্ণ ও সামগ্িরক
দীন েথেক লাভবান হেত আহবান করব।

 


